Sustainable Development Goal-6 (SDG-6) বাস্তবায়নে আয়োজিত 
জাতীয় কর্মশালা উদ্বোধন অনুষ্ঠান
ভাষণ
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
শেখ হাসিনা
করবী, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা, রবিবার, ০৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৩, ২০ নভেম্বর ২০১৬
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
অনুষ্ঠানের সভাপতি,
সহকর্মীবৃন্দ,
উপস্থিত সুধিমন্ডলী,
আসসালামু আলাইকুম।

জাতিসংঘ ঘোষিত ‘টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)-২০৩০’ এর আওতায় ‘‘সবার জন্য নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা (এসডিজি’র লক্ষ্যমাত্রা-৬): বাংলাদেশ প্রেক্ষিত’’ বিষয়ে জাতীয় কর্মশালায় উপস্থিত সকলকে আমি শুভেচ্ছা ও অভিন্দন জানাচ্ছি। 

বক্তব্যের শুরুতে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ এবং ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। ১৫ আগস্টের শহীদদের রূহের মাগফেরাত কামনা করি।

দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পানির গুরুত্ব বুঝতে পেরে জাতির পিতা ১৯৭২ সালে আন্তঃদেশীয় সীমান্ত পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে যৌথ নদী কমিশন গঠন করেন। স্বাধীনতার পরই তিনি উপলব্ধি করেন-বাংলাদেশের সবধরণের উন্নয়নের সাথে নদ-নদী ও পানি সম্পদ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তারই ধারাবাহিকতায় আমাদের সরকার ১৯৯৬ সালে গঙ্গা চুক্তির মাধ্যমে ৩০ বছরের জন্য গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায় করেছে। 

এসডিজি’র ১৭টি গোলের মধ্যে ৬ নম্বর গোল হচ্ছে-সকলের জন্য নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ। এমডিজি’র মত এক্ষেত্রেও আমাদের সাফল্য অর্জন করতে হবে। 

আজকের এই কর্মশালায় এসডিজি-৬ অর্জনেও বাংলাদেশ যাতে বিশ্বব্যাপী অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত বা ‘রোল মডেল’ হয়ে উঠতে পারে তার কৌশলপত্র তৈরি করতে হবে। আমি বিশ্বাস করি, দু’টি ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপী দৃষ্টান্ত হয়ে উঠবে।

আমাদের সরকার জনগণের জন্য নিরাপদ পানি নিশ্চিত করতে ইতিমধ্যেই যুগান্তকারী সাফল্য অর্জন করেছে। বর্তমানে দেশের ৯৮% মানুষ নিরাপদ পানি পাচ্ছে। আমরা শতভাগ মানুষকে নিরাপদ পানি সরবরাহ করতে চাই। জাতিসংঘ নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই আমরা তা পারব। 

বর্তমানে দেশের ৬১% মানুষ পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার আওতায় এসেছে। উন্মুক্ত স্থানে মলমূত্র ত্যাগের পরিমাণ বর্তমানে ১% এর নিচে (.৮৮) নেমে এসেছে। যা ২০০৩ সালেও ৪২% ছিল। এ বিষয়ে নতুন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে সময় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যেই দু’টি ক্ষেত্রে শতভাগ সাফল্য আসবে।   
সুধিবৃন্দ,

কৃষিতে সেচ কিংবা শিল্পায়নসহ শহর উন্নয়নের কারণে পানির চাহিদা বেড়েই চলছে। জলবায়ূ পরিবর্তনের নানা প্রভাবসহ বাংলাদেশে খরায় পানির সঙ্কট এবং বন্যা, জলোচ্ছ্বাসসহ নানা দুর্যোগে অঢেল পানির অপচয়ও হচ্ছে। ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে। এতে শুকনো মৌসুমে এখই পানি দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠছে। 

জাতির পিতার উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গী ছিল- ‘উন্নয়ন হবে দেশীয় পদ্ধতিতে কিন্তু মান হবে আন্তর্জাতিক’। তার দেখানো পথেই পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় আমরা দেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়েছি। এক্ষেত্রে আমরা ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার কমিয়ে ভূ-উপরিস্থিত পানির সংরক্ষণ ও ব্যবহার উপযোগী করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি। 

জনগণের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং স্বাস্থ্যকর পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে আইন ও বিধিবিধানের পরিবর্তন এবং সময় উপযোগী অসংখ্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে জেলা-উপজেলা থেকে শুরু করে ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড ভিত্তিক তৃণমূলের প্রান্তিক মানুষের কাছে এসব সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। 

আবার বিশেষ শ্রেণীর জনগোষ্ঠী (শিশুদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে) কিংবা বিশেষ এলাকা ভিত্তিক (লবণাক্ততা কিংবা আর্সেনিক যুক্ত এলাকা) বহুমুখী পরিকল্পনা নিয়ে নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যকর পয়ঃনিস্কাশন সেবা জনগণের দোর গোড়ায় পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় দক্ষতা এবং দ্রুততার সঙ্গে এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। আমি তাদের ধন্যবাদ জানাই। 

এমডিজি’তে ৮৪% মানুষের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহের কথা থাকলেও আমরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে ৮৭% মানুষের মধ্যে তা সরবরাহ করেছি। এসডিজি-৬ বাস্তবায়নে আমাদের কার্যক্রমসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্যঃ-
· ১৯৯৯  সালে জাতীয় পানি নীতি প্রণয়ণ করেছি। 
· ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড সুয়ারেজ এ্যাক্ট-১৯৯৬ প্রণয়ন করি। 
· ১৯৯৮ সালে জাতীয় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন নীতিমালা করেছি।
· ১৯৯৭ সালে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা প্রণয়ন করি। 
· পানি আইন-২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। 
· ন্যাশনাল ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন এ্যাক্ট-২০১৪ প্রণয়ন করেছি। 
· আর্সেনিক সমস্যা মোকাবেলায় ‘ন্যাশনাল পলিসি ফর আর্সেনিক মিটিগেশন এন্ড ইমপ্লিমেন্টেশন প্ল্যান’ (NAMIP) প্রকল্প বাস্তবায়ন চলছে।
· ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজী ফর ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন ইন হার্ড এন্ড রিচ এরিয়া’স অব বাংলাদেশ-২০১২ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। 
· ইমপ্লিমেন্টেশন প্ল্যান ফর আর্সেনিক মিটিগেশন ফর ওয়াটার সাপ্লাই-২০১৬ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। 
· গত ৭ বছরে এই দু’টি খাতে সরকারের বরাদ্দ ছিল ১৪ হাজার ৯শ’ কোটি টাকা। 
· বর্তমানে এই খাত দু’টিতে ৩২ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প চলমান আছে। 
· ইতিমধ্যে আমরা ২৩ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গভীর নলকূপ সরবরাহ করেছি। ১২ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাকা স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করেছি। 
· ১১০টি উপজেলার ১২শ’ ১৪টি ইউনিয়নকে ২০১৯ সালের মধ্যে আর্সেনিক মুক্ত ঘোষণার কার্যক্রম চলছে।
· শ্যালো-টিউব-ওয়েলে আর্সেনিক বেশি পাওয়ায় এরকম ৩৩৮ ইউনিয়নে ডিপ-টিউব-ওয়েল দেওয়ার কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে।
· লবণাক্ত পানি প্রধান এলাকায়-পুকুরের পানি ফিল্টার করে লবণাক্ততা মুক্ত করা হয়েছে ৭ হাজার পুকুরে, গভীর কূপ খনন করা হয়েছে ৩২ হাজার ৬শ’টি এবং বর্ষার পানি সংরক্ষণ করতে ৪ হাজার ৭শ’টি জলাধার তৈরি করা হয়েছে।  
· ২০২১ সালের মধ্যে ঢাকা, চট্রগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনাসহ সকল বিভাগীয় শহরের নিরাপদ পানি ভূ-উপরিস্থিত পানি থেকে নিশ্চিত করার কার্যক্রম চলছে। 
· আমার নিজস্ব চিন্তা থেকে ঢাকার তিনশ’ ফুট রাস্তার পাশে তিনশ’ ফুট প্রশস্ত ক্যানেল খননের উদ্যোগ নিয়েছি। 
· ইতিমধ্যে ১২শ’ পুকুর খননের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এসব পুকুর পাড়ে তালগাছ লাগানো হবে। ভবিষ্যতে পর্যায়ক্রমে সকল পুকুর খনন করা হবে। 
· ভারতের সাথে ২০১১ সালে Framework Agreement on Cooperation for Development চুক্তিতে পানি ব্যবস্থাপনাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
· নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন স্বাস্থ্যসম্মত করতে ২০১১ সালে ১৫ বছর মেয়াদী ‘সেক্টর ডেভলপমেন্ট প্ল্যান’ (এসডিপি) হাতে নেওয়া হয়েছে। 
· শতবর্ষের পরিবর্তনের গতি মাথায় রেখে পানি সম্পদের সমন্বিত ব্যবস্থাপনার জন্য আমাদের সরকারের যুগান্তকারী উদ্যোগ হচ্ছে ‘বাংলাদেশ ডেল্টা  প্ল্যান-২০১০’।
সুধিবৃন্দ,

গোটা বিশ্বে এই মুহুর্তে ২৪০ কোটি লোক স্যানিটেশন সুবিধা বঞ্চিত। ৬৬ কোটি ৩০ লাখ লোক নিরাপদ পানি বঞ্চিত রয়েছে। এছাড়া নিরাপদ পানির অভাবে পৃথিবীতে বছরে ১০ লাখ লোক মারা যায় যাদের অধিকাংশই শিশু। প্রতিদিন গড়ে বিশ্বে এক হাজার শিশু বিশুদ্ধ পানির অভাবে প্রাণ হারায়। বিশ্ব পরিস্থিতি নিয়েও আমাদের ভাবতে হবে। 

আন্তর্জাতিক ফোরামে আমি বিষয়টি তুলে ধরেছি। গত ১৫ নভেম্বর মরক্কোর মারাকেশ শহরে অনুষ্ঠিত জলবায়ূ সম্মেলনের বক্তব্যে আমি জলবায়ূর বিরূপ প্রভাবে পানি ব্যবস্থাপনায় ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর জন্য নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন বিষয়ে পৃথক ফান্ড গঠনের দাবি জানিয়েছি।

বাংলাদেশকে জাতিসংঘ গঠিত নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন বিষয়ক বিশেষজ্ঞ প্যানেলে রাখা হয়েছে। জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন, বিশ্বব্যাংক প্রধান জিম ইয়ং কিম-এর যৌথ উদ্যোগে বিগত ২১ এপ্রিল ২০১৬ বিশ্বের দশটি দেশের প্রধানদের নিয়ে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পানি বিষয়ক প্যানেল গঠিত হয়। 

বাংলাদেশ সরকারের দক্ষতা ও এমডিজি’র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অভাবনীয় সাফল্যের কারণে আমাকে এই প্যানেলের অন্যতম সদস্য ও এশিয়ার অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। যা সরকার এবং বাংলাদেশের জন্য বিরল সম্মানের। 

এমডিজি’র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপী রোল মডেল হয়ে উঠেছিল। বাংলাদেশ ২০১৫ সালের মধ্যে মাথাপিছু দারিদ্র্য ২৪.৮% হ্রাস এবং দারিদ্র্য দুরত্ব অনুপাত ৬.৫ এ হ্রাস, স্বল্প ওজন শিশুর সংখ্যা কমানো, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে লিঙ্গ সমতা, পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুর মৃত্যুর হার ১৫.১% থেকে ৪.১ এ হ্রাস করা হয়েছে। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে শিশুদের অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধিসহ অন্যান্য লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সফল হয়েছে। এসডিজি’র লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনেও আমাদের সাফল্য নিশ্চিত। 

আমাদের লক্ষ্য স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তিতে অর্থাৎ ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ হিসাবে গড়ে তোলা। জাতির পিতার স্বপ্নের ‘সোনার বাংলা’ গড়ে তোলার অঙ্গীকার পুনঃব্যক্ত করে এই কর্মশালার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
...
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